
সাহািবেদর  জীবেনর  অনন্য
ঘটনাবিল
জীবদ্দশায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্েগ যারা চলােফরা করেতন এবং
তােক  অনুসরণ  করেতন  তােদর  বলা  হয়  সাহািব।  পিরশুদ্ধ  সাহািবেদর
অসংখ্য কথা মুসিলমেদর কােছ অনুপ্েররণার উৎস। কেয়কজন সাহািবর গল্প
িনেয় এ আেয়াজন।

আবু েহারায়রা (রা.)-এর মােয়র সম্মান

একিদন  হযরত  আবু  েহারায়রা  (রা.)  রাসুল  (সা.)-এর  কােছ  এেস
কাঁদিছেলন।  রাসুল  (সা.)  িজজ্ঞাসা  করেলন,  ‘েহ  েহারায়রা,  তুিম
কাঁদছ েকন?’

েহারায়রা  বলেলন,  ‘আমার  মা  আমােক  েমেরেছন।’  রাসুল  (সা.)  বলেলন,
‘েকন, তুিম িক েকােনা েবয়াদিব কেরছ?’

েহারায়রা  বলেলন,  ‘না  হুজুর  েকােনা  েবয়াদিব  কিরিন।  আপনার  দরবার
েথেক বািড় েযেত আমার রাত হেয় িগেয়িছল। েদিরর কারণ িজজ্ঞাসা করায়
আিম  আপনার  কথা  বললাম।  আর  আপনার  কথা  শুেন  মা  রােগ  আমােক  মারধর
করেলন  আর  বলেলন,  হয়  আমার  বািড়  ছাড়িব,  না  হয়  েমাহাম্মেদর  দরবার
ছাড়িব।  আিম  বললাম,  মা,  আপিন  বয়স্ক  মানুষ।  আপনার  গােয়  যত  শক্িত
আেছ তত শক্িত িদেয় মারেত থাকুন। মারেত মারেত আমােক বািড় েথেক কের
িদন। তবুও আিম আমার রাসুলেক ছাড়েত পারব না।’

েহারায়রার  কথা  শুেন  রাসুল  (সা.)  বলেলন,  ‘েতামার  মা  েতামােক  েবর
কের িদেয়েছন আর এজন্য আমার কােছ নািলশ করেত এেসছ? আমার েতা এখােন
িকছুই করার েনই।’

আবু  েহারায়রা  বলেলন,  ‘েহ  রাসুল,  আিম  আমার  মােয়র  িবরুদ্েধ  এখােন
নািলশ করেত আিসিন।’ রাসুল (সা.) বলেলন, ‘তাহেল েকন এেসছ?’

আবু েহারায়রা বলেলন, ‘আিম জািন আপিন আল্লাহর নবী। আপিন যিদ হাত
উিঠেয়  আমার  মােয়র  জন্য  েদায়া  করেতন,  েযন  আল্লাহ  আমার  মােক
েহদােয়ত কেরন।’

তখনই  রাসুল  (সা.)  হাত  উিঠেয়  আল্লাহর  দরবাের  েদায়া  করেলন,  ‘েহ
আল্লাহ! আপিন আবু েহারায়রার আম্মােক েহদােয়ত কের িদন।’
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রাসুল  (সা.)  েদায়া  করার  সঙ্েগ  সঙ্েগই  েহারায়রা  বািড়র  িদেক  েদৗড়
িদেলন। েপছন েথেক কেয়কজন েলাক আবু েহারায়রার জামা েটেন ধরল এবং
বলল, ‘েহ েহারায়রা! তুিম েদৗড়াচ্ছ েকন?’

েহারায়রা  বলেলন,  ‘েতামরা  আমার  জামা  েছেড়  দাও।  আিম  েদৗেড়  বািড়েত
িগেয়  েদখেত  চাই  আিম  আেগ  েপৗঁছলাম  নািক  আমার  নবীিজর  েদায়া  আেগ
েপৗঁেছ েগেছ।’

েহারায়রা বািড়েত েপৗঁেছ দরজায় ধাক্কা িদেল েভতর েথেক যখন তার মা
দরজা খুলেলন তখন েহারায়রা েদখেলন, তার মােয়র সাদা চুল েবেয় েবেয়
পািন  পড়েছ।  িতিন  েহারায়রােক  বলেলন,  ‘েহ  আবু  েহারায়রা!  েতামােক
মারার পর আিম বড় অনুতপ্ত হেয়িছ, অনুেশাচনা কেরিছ। আিম বরং লজ্জায়
পেড়িছ  েতামােক  েমের।  েহ  েহারায়রা!  আিম  েগাসল  কেরিছ।  আমােক
তাড়াতািড় রাসুল (সা.)-এর দরবাের িনেয় চল।’

েহারায়রা  তার  মােক  রাসুল  (সা.)-এর  দরবাের  িনেয়  েগেলন।  তার  মা
েসখােনই কেলমা পাঠ কের ইসলাম গ্রহণ করেলন।

হােমদ আল-লাফাফ (রা.)-এর জুমার িদন

রাসুল  (সা.)-এর  প্িরয়  সাহািব  িছেলন  হােমদ  আল-লাফাফ  (রা.)।  এক
শুক্রবাের  জুমার  নামােজর  আর  েবিশ  সময়  বািক  েনই।  এই  মুহূর্েত
বািড়র  েপাষ্য  গাধািট  অজানা  গন্তব্েয  উধাও  হেয়  েগল।  ওিদেক  িমেল
পেড়  আেছ  তার  একমাত্র  খাদ্য  আটা।  েসটা  না  আনেল  আজ  চুলায়  আগুনই
জ্বলেব  না।  আবার  ফসেলর  জিমটা  পািন  শূন্যতায়  েফেট  েচৗিচর।  তােত
েসচ েদওয়া আবশ্যক। ত্িরমুখী কােজর চাপ আর অত্যাসন্ন জুমার নামাজ
তার মাথায় িমিছল শুরু করল।

িতিন নীরেব িকছুক্ষণ ভাবেলন, এরপর জাগিতক কর্মগুেলার িচন্তা বাদ
িদেয় ছুটেলন মসিজদ পােন। নামাজ েশষ হেলা। অফুরন্ত প্রশান্িত িনেয়
িতিন মসিজদ েথেক েবর হেলন। এরপর প্রথেমই িতিন ক্েষেতর কােছ েগেলন
এবং  শুষ্ক  জিম  পািনেত  টইটম্বুর  েদেখ  িবস্মেয়  হতবাক  হেলন।  জানেত
পারেলন,  পােশর  জিমর  মািলক  িনেজর  ক্েষেত  পািনর  লাইন  েছেড়  িদেয়
ঘুিমেয়  পেড়িছেলন।  ফেল  পািন  উপেচ  তার  জিমটােতও  েসেচর  কাজ  হেয়
েগেছ। বািড়েত এেস েদেখন গাধািট আস্তাবেল সুন্দর কের বাঁধা। েভতের
প্রেবশ  কের  েদখন  স্ত্রী  রুিট  ৈতিরেত  ব্যস্ত।  আবার  অবাক  হওয়ার
পালা। শশব্যস্ত হেয় িতিন স্ত্রীর কােছ জানেত চাইেলন, ‘কীভােব কী
হেলা?’



উত্তের হােমদ আল-লাফােফর স্ত্রী বলেলন, হঠাৎ আিম েগেট কড়া নাড়ার
শব্দ  েপলাম।  েগট  খুেল  িদেতই  গাধািট  বািড়েত  ঢুেক  পড়ল।  ওিদেক  এক
প্রিতেবশীর  আটা  িমেল  পেড়িছল,  তারটা  আনেত  িগেয়  ভুেল  আমােদর  আটা
িনেয় আেস। পের বুঝেত েপের আমােদর আটা বািড়েত েপৗঁেছ িদেয় েগেছ।

স্ত্রীর  বক্তব্য  শুেন  হােমদ  (রা.)  আকােশর  িদেক  মাথা  তুেল  মহান
প্রভুর প্রিত কৃতজ্ঞতা আদায় করেলন। িবড়িবড় কের বলেলন, েহ আল্লাহ!
আিম আপনার মাত্র একিট কর্ম সমাধা কেরিছ আর আপিন আমার িতন-িতনিট
প্রেয়াজন সমাধা কের িদেয়েছন। সত্িয আপিন মহা ক্ষমতাবান দয়ালু।

আবদুল্লাহ ইবেন হুজাইফা (রা.)-এর চুমু

হযরত  উমেরর  (রা.)  শাসন  চলেছ।  শুরু  হেয়েছ  েরাম  সাম্রাজ্েযর
িবরুদ্েধ  যুদ্ধ।  যুদ্েধ  বন্িদ  হেয়েছ  অেনক  মুসিলম  ৈসিনক।  এেদর
মধ্েয  িছেলন  একজন  সাহািবও।  নবীর  সাহািবেদর  ব্যাপাের  উঁচু  ধারণা
লালন  করত  েরামানরা।  তাই  সাহািব  বন্িদর  কথা  শুেন  চমেক  উঠেলন
েরােমর  সম্রাট।  সাহািবর  আচরণ,  চলােফরা,  কথাবার্তা  েকমন  হেব  এমন
নানা প্রশ্ন সম্রাটেক েকৗতূহলী কের তুেলিছল। তাই বন্িদশালা েথেক
েরাম  িসংহাসেন  েডেক  পাঠােনা  হেলা  সাহািব  আবদুল্লাহ  ইবেন
হুজাইফােক  (রা.)।  হুজাইফােক  েদেখ  সাদামাটাই  মেন  হেলা  সম্রােটর।
তেব  সাহািবর  আত্িমক  েছাঁয়ায়  মুগ্ধ  েরােমর  শািহ  দরবার।  হুজাইফার
নুরািন  ঝলেক  সম্রােটর  মেন  বন্ধেনর  েঢউ।  আলাপচািরতা  েশেষ  েরােমর
সম্রাট  িনেজর  েমেয়েকই  িবেয়  িদেত  চাইেলন  হুজাইফার  সঙ্েগ।  তেব  এ
ক্েষত্ের  একিট  শর্ত  আেছ।  শর্তানুযায়ী,  হুজাইফােক  ইসলাম  েছেড়
খ্িরস্টান  ধর্ম  গ্রহণ  করেত  হেব।  িকন্তু  এমন  প্রস্তাব  দৃঢ়ভােব
প্রত্যাখ্যান  কের  িতিন  বেলন,  ‘একজন  নারীর  েচেয়  আমার  ইমান  অেনক
দািম।’

িকন্তু নােছাড়বান্দা সম্রাট হুজাইফােক িনেজর অর্েধক রাজত্ব িদেয়
েদওয়ার েলাভ েদিখেয় বলেলন, ‘তবু ইমান ছাড়, িবেয় কেরা।’

এই  প্রস্তাব  অবলীলায়  প্রত্যাখ্যান  কেরন  হুজাইফা।  এবাের  ক্েষেপ
েগেলন  সম্রাট।  িতিন  িনর্েদশ  িদেলন,  একিট  িবেশষ  পাত্ের  েতল  গরম
করার জন্য। িতিন এই গরম েতেল হুজাইফােক পুিড়েয় মারেবন। তােক যখন
গরম  েতেলর  কােছ  ধের  িনেয়  যাওয়া  হচ্েছ,  তখন  িতিন  কাঁদিছেলন।
সম্রাট  খবর  েপেলন,  হুজাইফা  কাঁদেছন।  ভাবেলন,  ভয়  েপেয়েছ।  এবার
ইমানও  ছাড়েব,  িবেয়ও  করেব।  সম্রাট  হুজাইফােক  বলেলন,  ‘তুিম  িক
ইসলাম ছাড়েত প্রস্তুত?’



হুজাইফা বলেলন, ‘এটা মেন করেবন না েয, আিম মৃত্যুর ভেয় কাঁদিছ।
আিম  কাঁদিছ  এই  েভেব  েয,  আমার  একিট  জীবন  আর  তা  এই  মুহূর্েত  েশষ
হেয় যােব। যিদ আল্লাহ আমােক েদেহর পশম পিরমাণ জীবনদান করেতন আর
প্রিতবারই তার সন্তুষ্িটর জন্য েতেল জ্বেল মৃত্যুেক আিলঙ্গন করেত
পারতাম, তাহেল ধন্য হতাম।’

এমন  আত্মিবশ্বাস  আর  ইসলােমর  প্রিত  গভীর  ভােলাবাসা  েদেখ  সম্রাট
বলেলন, ‘যাও নবীর সাহািব, েতামােক মুক্ত কের েদব। তেব আমার কপােল
চুমু েখেত হেব।’ হুজাইফা বলেলন, ‘চুমু খাব। তেব আমােক একা নয়, সব
বন্িদেক মুক্ত করেত হেব।’

সম্রাট  রািজ  হেলন।  সম্রােটর  কপােল  এক  চুমুেত  মুক্ত  হেলন  হাজার
বন্িদ। মিদনায় িফের পুেরা ঘটনা িতিন েশানােলন খিলফা হযরত উমরেক।
উমর  (রা.)  মসিজেদ  নবিবেত  এই  ঘটনা  সম্পর্েক  ভাষণ  িদেলন।  উপস্িথত
সবাইেক  বলেলন,  েতামরা  সবাই  আবদুল্লাহ  িবন  হুজাইফার  (রা.)-এর
কপােল  একিট  কের  চুমু  েদেব।  কারণ  েস  তার  মুসিলম  ভাইেদর  জীবন
বাঁিচেয়েছ। আর আিম িনেজই চুমু িদেয় শুরু করিছ।

েগাপন কথায় েকঁেদিছেলন আবু বকর (রা.)

একিদন  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)  িবিব  আেয়শােক  (রা.)  েডেক  িজজ্ঞাসা
করেলন, ‘েহ আেয়শা, আজেক আিম অেনক খুিশ, তুিম আমার কােছ যা চাইেব
তাই েদব। বেলা কী চাও?’

িচন্তায় পেড় েগেলন আেয়শা। হঠাৎ কের িতিন কী এমন চাইেবন, ভুল িকছু
চাইেল যিদ নবীিজ কষ্ট পান? আেয়শা বলেলন, ‘আিম িক কারও কাছ েথেক
িকছু  পরামর্শ  িনেত  পাির?’  নবীিজ  বলেলন,  ‘িঠক  আেছ  তুিম  পরামর্শ
িনেয়ই আমার কােছ চাও।’

আেয়শা (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর কােছ পরামর্শ চাইেলন। আবু বকর
(রা.)  বলেলন,  ‘যখন  িকছু  চাইেবই,  তাহেল  তুিম  মুহাম্মদ  (সা.)-এর
কােছ  িমরােজর  রােত  আল্লাহতায়ালার  সঙ্েগ  হেয়েছ  এমন  েকােনা  েগাপন
কথা জানেত চাও। আর কথা দাও, নবীিজ যা বলেবন তা সর্বপ্রথম আমােক
জানােব।’

আেয়শা  (রা.)  নবীিজ  (সা.)-এর  কােছ  িগেয়  িমরােজর  রােতর  েকােনা  এক
েগাপন কথা জানেত চাইেলন, যা এখেনা কাউেক বেলনিন। মুহাম্মদ (সা.)
মুচিক েহেস বলেলন, ‘বেল িদেল আর েগাপন থােক কী কের! একমাত্র আবু
বকরই পােরন এমন িবচক্ষণ প্রশ্ন করেত।’



মুহাম্মদ  (সা.)  বলেত  লাগেলন,  ‘েহ  আেয়শা,  আল্লাহ  আমােক  িমরােজর
রােত  বেলেছন,  েহ  মুহাম্মদ  (সা.)  েতামার  উম্মেতর  মধ্েয  যিদ  েকউ,
কারও েভেঙ যাওয়া মন েজাড়া লািগেয় েদয় তাহেল আিম তােক িবনা িহসােব
জান্নােত েপৗঁেছ েদব।’

প্রিতশ্রুিত মত, আেয়শা তার বাবা হযরত আবু বকর (রা.)-এর কােছ এেস
নবীিজর বেল েদওয়া এই কথাগুেলা বলেলন।

শুেন আবু বকর (রা.) কাঁদেত লাগেলন। আেয়শা িজজ্ঞাসা করেলন, ‘আপিন
েতা কত েভেঙ যাওয়া মন েজাড়া লািগেয়েছন, আপনার েতা েসাজা জান্নােত
যাওয়ার কথা। তেব কাঁদেছন েকন?’

আবু বকর (রা.) বলেলন, ‘এই কথাটার উল্েটা িচন্তা কের েদেখা, কারও
েভেঙ  যাওয়া  মন  েজাড়া  লাগােল  েযমন  আল্লাহ  েসাজা  জান্নােত  েনেবন,
েতমিন কারও মন ভাঙেল যিদ েসাজা জাহান্নােম িদেয় েদন! আিম না জািন
িনেজর অজান্েত কতজেনর মন েভেঙিছ।’

হযরত আলী ও কািজ শুরাইেহর ন্যায়িবচার

হযরত  আলী  (রা.)  একবার  তার  প্িরয়  বর্মিট  হািরেয়  েফলেলন।  িকছুিদন
পর  জৈনক  ইহুিদর  হােত  েসিট  েদেখই  িচেন  েফলেলন।  েলাকিট  কুফার
বাজাের  বর্মিট  িবক্রয়  করেত  এেনিছেলন।  হযরত  আলী  তােক  বলেলন,  ‘এ
েতা আমার বর্ম! আমার একিট উেটর িপঠ েথেক এিট পেড় িগেয়িছল।’

ইহুিদ  বলেলন,  ‘আিমরুল  েমােমিনন,  ওটা  আমার  বর্ম  এবং  আমার  দখেলই
রেয়েছ।’ হযরত আলী এবার বলেলন, ‘এিট আমারই বর্ম। আিম এটােক কাউেক
দান কিরিন, িবক্রয়ও কিরিন। এিট েতামার হােত কীভােব েগল?’

ইহুিদ  বলেলন,  ‘চলুন,  কািজর  দরবাের  যাওয়া  যাক।’  হযরত  আলী  (রা.)
বলেলন, ‘েবশ, তাই েহাক।’

তারা  উভেয়  েগেলন  কাজী  শুরাইেহর  দরবাের।  কাজী  শুরাইহ  তােদর
বক্তব্য জানেত চাইেল উভেয় বর্মিট িনেজর বেল যথারীিত দািব কেরন।

কাজী খিলফােক সম্েবাধন কের বলেলন, ‘আিমরুল েমােমিনন! আপনােক দুজন
সাক্ষী উপস্িথত করেত হেব।’

হযরত  আলী  বলেলন,  ‘আমার  ভৃত্য  িকম্বার  এবং  েছেল  হাসান  সাক্ষী
আেছ।’



শুরাইহ  বলেলন,  ‘আপনার  ভৃত্েযর  সাক্ষ্য  িনেত  পাির।  িকন্তু  েছেলর
সাক্ষ্য  িনেত  পারব  না।  েকননা  বাবার  জন্য  েছেলর  সাক্ষ্য  শিরয়েতর
আইেন অচল।’

হযরত  আলী  বলেলন,  ‘বেলন  িক  আপিন?  একজন  েবেহশতবাসীর  সাক্ষ্য  চলেব
না?  আপিন  িক  েশােননিন,  রাসুল  (সা.)  বেলেছন,  হাসান  ও  েহােসন
েবেহশেতর যুবকেদর েনতা?’

শুরাইহ বলেলন, ‘শুেনিছ। তবু আিম বাবার জন্য েছেলর সাক্ষ্য গ্রহণ
করব না।’

অনন্েযাপায় হযরত আলী ইহুিদেক বলেলন, ‘িঠক আেছ। বর্মটা তুিমই িনেয়
নাও। আমার কােছ এই দুজন ছাড়া আর েকােনা সাক্ষী েনই।’

ইহুিদ তৎক্ষণাৎ বলেলন, ‘আিম স্বয়ং সাক্ষ্য িদচ্িছ েয, ওটা আপনারই
বর্ম।  কী  আশ্চর্য!  মুসলমানেদর  খিলফা  আমােক  কািজর  দরবাের  হািজর
কের আর েসই কািজ খিলফার িবরুদ্েধই রায় েদন। এমন সত্য ও ন্যােয়র
ব্যবস্থা েয ধর্েম রেয়েছ আিম েসই ইসলামেক গ্রহণ কেরিছ। আর িসফিফন
যুদ্েধ  যাওয়ার  সময়  আিম  খিলফার  িপছু  িপছু  যাচ্িছলাম।  হঠাৎ  তার
উেটর  িপঠ  েথেক  এই  বর্মিট  পেড়  েগেল  আিম  তা  তুেল  িনই।’  এবার  আলী
(রা.)  বলেলন,  ‘েবশ!  তুিম  যখন  ইসলাম  গ্রহণ  কেরছ,  তখন  আিম  ওটা
েতামােক উপহার িদলাম।’

এই ঘটনার িকছুকাল পর ইহুিদ েলাকিট হযরত আলীর েনতৃত্েব খােরিজেদর
সঙ্েগ যুদ্েধ শহীদ হন।

সদ্য িববািহত সাদ (রা)-এর শাহাদাতবরণ

সাদ আল আসওয়াদ আস-সুলুিম (রা.) িছেলন গিরব, গােয়র রং কােলা। েকউ
তার কােছ েমেয় িবেয় িদেত চাইত না। সাদ (রা.) একিদন রাসুল (সা.)-
এর  কােছ  দুঃখ  কের  বেলিছেলন,  ‘েহ  রাসুলুল্লাহ!  আিমও  িক  জান্নােত
যাব?  আিম  েতা  িনচু  মােপর  ইমানদার  িহেসেব  িবেবিচত  হই।  েকউ  আমার
কােছ িনেজর েমেয় িদেত চায় না।’

রাসুলুল্লাহ  (সা.)  সাদেক  পাঠােলন  ইবন  আল-ওয়াহােবর  কােছ।  ইবন
ওয়াহাব  িছেলন  মিদনার  েনতােদর  একজন;  সম্প্রিত  মুসলমান  হেয়েছন।
রূেপর জন্য িবখ্যাত তার কন্যাও। েসই কন্যা িবেয় করেব সােদর মেতা
একজনেক!

স্বাভািবকভােবই ইবন ওয়াহােবর প্রিতক্িরয়া িছল ‘আকাশ-কুসুম কল্পনা



েছেড়  বািড়  যাও।’  িকন্তু  তার  কন্যা  ততক্ষেণ  সব  শুেন  বেল  উঠল,
‘বাবা! আল্লাহর রাসুল অনুেরাধ কেরেছন তােক িবেয় করার জন্য, তুিম
কীভােব  উনােক  িফিরেয়  িদেত  পার?’  এরপর  সােদর  িদেক  িফের  বলল,
‘রাসুলুল্লাহেক  িগেয়  বেল  িদন,  আিম  আপনােক  িববাহ  করার  জন্য
প্রস্তুত।’

রাসুলুল্লাহ  (সা.)  ৪০০  িদনার  েমাহরানায়  তােদর  িবেয়  িদেয়  িদেলন।
সাদ  বলেলন,  ‘েহ  রাসুল,  আিম  েতা  জীবেন  েকােনািদন  চারেশা  িদনার
েদিখিন!  কীভােব  তা  েশাধ  করব?’  নবীিজ  সাদেক  বলেলন,  আলী  আল-নুমান
ইবন  আউফ  আর  উসমান  (রা.)-এর  কাছ  েথেক  দুইেশা  কের  েমাট  চারেশা
িদনার  িনেয়  িনেত।  িকন্তু  দুজনই  সাদেক  দুইেশার  েবিশ  কের  িদনার
িদেলন।

বাড়িত  টাকায়  বাজাের  িগেয়  স্ত্রীর  জন্য  িকছু  উপহার  েকনার  কথা
িচন্তা  করেলন  সাদ।  িকন্তু  বাজাের  থাকাবস্থায়ই  তার  কােন  এেলা
িজহােদর  ডাক।  সাদ  েযখােন  িছেলন  েসখােনই  দাঁিড়েয়  েগেলন।  স্ত্রীর
জন্য উপহার েকনার বদেল িকনেলন একিট তরবাির আর একিট েঘাড়া। এরপর
ছুেট  েগেলন  িজহােদর  ময়দােন।  িনেজর  েচহারাটা  কাপড়  িদেয়  মুেড়
িনেলন,  েযন  রাসুল  (সা.)  তােক  িচেন  েফলেত  না  পােরন।  কারণ  তােক
েদখেলই েতা িতিন বািড়েত পািঠেয় েদেবন। েস েয সদ্য িববািহত!

যুদ্েধর  ময়দােন  ক্িষপ্রতার  সঙ্েগ  যুদ্ধ  করেত  থােকন  সাদ।  এ  সময়
তার  েঘাড়ািট  আঘাতপ্রাপ্ত  হেল  িতিন  মািটেত  পেড়  যান।  িকন্তু  উেঠ
দাঁড়ােতই কােলা চামড়া েদেখ নবীিজ তােক িচেন েফেলন। িবস্মেয় হতবাক
হেয়  বলেলন,  ‘েহ  সাদ,  জান্নাত  ছাড়া  েতামার  জন্য  আর  েকােনা  আবাস
েনই।’  সাদ  (রা.)  আবারও  িজহােদ  ঝাঁিপেয়  পড়েলন।  িকছু  সময়  পর  সাদ
শাহাদাতবরণ  কেরেছন  এমন  খবের  রাসুল  (সা.)  ছুেট  েগেলন  ময়দােন।
সােদর  মাথািট  িনেজর  েকােলর  ওপর  েরেখ  কাঁদেত  শুরু  করেলন।  িকন্তু
একটু পরই িতিন হাসেত শুরু কেরন।

আবু লুবাবা (রা.) নােম এক সাহািব নবীিজেক িবস্মেয়র সঙ্েগ বলেলন,
‘েহ রাসুলুল্লাহ, আিম আপনােক এমনিট কখেনা করেত েদিখিন।’

আল্লাহর  রাসুল  বলেলন,  ‘আিম  কাঁদিছলাম  কারণ  আমার  প্িরয়  সঙ্গী  আজ
চেল  েগল!  িকন্তু  এরপর  আিম  েদখেত  েপলাম  তার  কী  ভাগ্য।  আল্লাহর
কসম,  েস  এরই  মধ্েয  েপৗঁেছ  েগেছ  হাউেদ।’  আবু  লুবাবা  িজজ্ঞাসা
করেলন, ‘হাউদ কী?’ রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেলন, ‘এিট এমন এক ঝরনা যা
েথেক েকউ একবার পান করেল জীবেন আর েকােনািদন িপপাসার্ত হেব না।



এর  স্বাদ  মধুর  েচেয়ও  িমষ্িট,  এর  রং  দুেধর  েচেয়ও  সাদা।  আিম  তার
এইরূপ মর্যাদা েদেখ হাসেত শুরু করলাম।’

এরপর নবীিজ সাহািবেদর কােছ এেস বলেলন, সােদর েঘাড়া আর তরবাির েযন
তার স্ত্রীর কােছ িনেয় যাওয়া হয় এবং তােক েযন বলা হয়, এগুেলা তার
বংশধর।  নবীিজ  বলেলন,  ‘তােক  জািনেয়  িদও  আল্লাহতাআলা  সাদেক
জান্নােত স্ত্রী দান কেরেছন, তারা তার চাইেতও অেনক সুন্দর।’


